
 

 

 

 

 

May 6, 2021 

The Secretary, Listing Department         The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                      National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,           Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                           G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharastra, India                      Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966          Scrip Code: TINPLATE 

 

Dear Madam/Sir, 

 
Re : Notice published in newspaper under  
        Investor Education and Protection Fund Rules  
 
Please find enclosed the clippings of newspaper notice issued by the Company pursuant 

to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection 

Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the 

Ministry of Corporate Affairs and subsequent amendments. 

 

This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.   

 

This is for your information and records. 

 

Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 
 
 
  
 
 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 

 

 

Encl. 
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খেলা
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যানআজকাল কলকাতা বৃহস্পতিবার ৬ মে ২০২১

বাড়তি কিছ ুঅর্জন করার জন্য ভারতীয় ব�োর্ড এবছর দেশে প্রতিয�োগিতা আয়�োজন করেছিল। 
কঠিন পরিস্থিতিতে একাধিক শহরে আইপিএল আয়�োজন করা যথেষ্ট ঝঁুকির ছিল  প্যাট কামিন্স

‌সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN‌:‌ L22213WB1946PLC014346‌

রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ৩৩, যশ�োর র�োড, দমদম, কলকাতা–৭০০০২৮
ফ�োন:‌ ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/‌৪৭৭৩;‌ ই–মেল:‌ co.sec@saregama.com‌

ওয়েবসাইট:‌ www.saregama.com‌

বিজ্ঞপ্তি‌
এতদ্দ্বারা সংশ�োধিতমত�ো সেবি (‌লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)‌ 
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন–৪৭ সহ পঠনীয় রেগুলেশন ২৯ অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি জারি 
করা হচ্ছে যে, অন্যান্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি ৩১ মার্চ, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্থবর্ষে 
ক�োম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুম�োদন ও নথিভুক্তির জন্য ক�োম্পানির 
পরিচালকমণ্ডলীর সভা বুধবার, ১২ মে, ২০২১ তারিখে আয়�োজিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি 
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট http://www.saregama.com‌ সহ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া 
লিমিটেডের ওয়েবসাইট http://www.nseindia.com‌ এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট 
https://www.bseindia.com‌–তেও উপলব্ধ রয়েছে।

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর তরফে
স্বাঃ–

কামনা গ�োয়েঙ্কা
স্থান:‌ মুম্বই	ক�ো ম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:‌ ৫ মে, ২০২১	 মেম্বারশিপ নং:‌ এ৩৫১৬১‌

ICA-  765(5)/2021

‌দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN‌:‌ L28112WB1920PLC003606‌‌

রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন:‌ (‌০৩৩)‌ ২২৪৩ ৫৪০১;‌ ফ্যাক্স:‌ (‌০৩৩)‌ ২২৩০ ৪১৭০

ই–মেল:‌ company.secretariat@tatatinplate.com
ওয়েবসাইট:‌ www.tatatinplate.com‌

ন�োটিস
(‌ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারধারকদের অবগতির জন্য)‌

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (‌আইইপিএফ)‌
অ্যাকাউন্টে ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (‌অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড 
রিফান্ড)‌ রুলস, ২০১৬ (‌‘‌উক্ত রুলসমূহ’‌)‌ (‌সংশ�োধিতমত�ো)‌ সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ 
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২৪(‌৬)‌ নং ধারার সংস্থানসমূহ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা এই ক�োম্পানির 
শেয়ারধারকগণের প্রতি এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে।
অন্যান্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি উপর্যুপরি সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে যে সমস্ত 
শেয়ারগুলির প্রেক্ষিতে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি অথবা দাবি করা হয়নি, সেই সমস্ত 
শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�ো সম্পর্কিত সংস্থানসমূহ উক্ত রুলসমূহে বর্ণিত 
রয়েছে।
৩০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের চিঠি অনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত রুলসমূহের 
সংস্থান অনুযায়ী যে সকল শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি উক্ত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর 
উপয�োগী, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁদের নিবন্ধীকৃত ঠিকানায় আলাদাভাবে ক�োম্পানির তরফে 
য�োগায�োগ করা হয়েছে। এই শ্রেণিভুক্ত সকল শেয়ারধারক এবং তাঁদের শেয়ারগুলি সম্পর্কিত 
বিশদ তথ্যাবলি এই ক�োম্পানির https://www.tatatinplate.com/investor/unpai‌d-
dividend‌ ওয়েবসাইটেও আপল�োড করে দেওয়া হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকদের প্রতি 
অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর 
উপয�োগী তাঁদের শেয়ারগুলি সম্পর্কিত তথ্যাবলি যাচাই করে নেন।
উপরিলিখিত কারণগুলির প্রেক্ষিতে শেয়ারধারকদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা 
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট টিএসআর 
দারাসাউ কনসালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ–এর কাছে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ সংবলিত চিঠি সহ 
তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পাঠান�ো অনুর�োধপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরিত করে ফেরত 
পাঠান�োর মাধ্যমে নিজেদের না–পাওয়া ডিভিডেন্ডের জন্য দাবি পেশ করেন।
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণের তরফে বৈধ দাবি ক�োম্পানির 
কাছে জমা না–পড়লে ক�োম্পানি আইইপিএফ কর্তৃ পক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি পাঠান�োর 
কাজে অগ্রসর হবে।
শেয়ারধারকগণ অনুগ্রহ করে অবগত হবেন যে, তাঁরা অদাবিকৃত ডিভিডেন্ডের অর্থাঙ্ক‌ এবং উক্ত 
শেয়ারগুলির ওপর উদ্ভূত যাবতীয় সুবিধাবলি সমেত উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃ পক্ষের 
থেকে দাবি করতে পারবেন, যার জন্য তাঁদের IEPF-5‌‌ ফর্মের নির্ধারিত বয়ানে অনলাইনে 
আবেদন জানাতে হবে এবং উক্ত আবেদনের একটি ব্যবহারিক কপি যথাযথরূপে স্বাক্ষরিত করে 
(‌এই ক�োম্পানির কাছে নথিভুক্ত নমুনা স্বাক্ষর অনুযায়ী)‌ ফর্ম IEPF-5‌ তে উল্লিখিত দরকারি 
নথিপত্রাদি সমেত এই ক�োম্পানিতে জমা দিতে হবে।
ব্যবহারিকভাবে এই ধরনের শেয়ার রয়েছে এমন সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারধারকগণ এবং যে সকল 
শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি উক্ত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর উপয�োগী, তাঁরা অনুগ্রহ 
করে অবহিত হবেন যে, প্রয�োজ্য বিধি অনুযায়ী আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ারগুলি পাঠান�োর 
জন্য তাঁদের দখলে থাকা আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(‌গুলি)‌র পরিবর্তে এই ক�োম্পানি নতুন 
শেয়ার সার্টিফিকেট(‌সমূহ)‌ ইস্যু করবে। অনুগ্রহপূর্বক আরও খেয়াল রাখবেন যে, এই ডুপ্লিকেট 
শেয়ার সার্টিফিকেট(‌গুলি)‌ ইস্যু করার পর তাঁদের নামে ইস্যু করা আসল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি 
নিজে থেকেই বাতিল এবং ‘‌নন–নেগ�োশিয়েবল’‌ হিসেবে গণ্য হবে। ডিম্যাট রূপে শেয়ার 
ধরে রেখেছেন এমন সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণের ক্ষেত্রে একটি কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে 
আইইপিএফ কর্তৃ পক্ষের অ্যাকাউন্টে তাঁদের শেয়ারগুলি স্থানান্তর করা হবে।
শেয়ারধারকগণ আরও খেয়াল রাখবেন যে, সংশ্লিষ্ট এই ধরনের যে সকল শেয়ারধারক সম্পর্কিত 
বিশদ তথ্য এই ক�োম্পানির তরফে তার ওয়েবসাইটে আপল�োড করা হয়েছে, প্রয�োজ্য 
রুলসমূহের অধীনে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানি দ্বারা 
ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(‌সমূহ)‌ জারির পরিপ্রেক্ষিতে তা যথেষ্ট ও উপযুক্ত ন�োটিস হিসেবে 
গণ্য ও ধার্য হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, উক্ত রুলসমূহের অধীনে অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড 
অর্থাঙ্ক এবং আইইপিএফ কর্তৃ পক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ সম্পর্কিত ক�োনও দাবি এই 
ক�োম্পানির বিরুদ্ধে বকেয়া থাকা চলবে না।
উপরিলিখিত বিষয় সম্পর্কিত যে ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণ 
অনুগ্রহপূর্বক ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট টিএসআর দারাসাউ কনসালট্যান্টস 
প্রাইভেট লিমিটেড–এর সঙ্গে এই ঠিকানায় য�োগায�োগ করতে পারেন:‌ ইউনিট:‌ দ্য 
টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, সি–১০১, দ্বিতীয় তল, ২৪৭ পার্ক, লাল বাহাদুর 
শাস্ত্রী মার্গ, ভিখর�োলি ওয়েস্ট, মুম্বই–৪০০০৮৩। ফ�োন:‌ ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ফ্যাক্স:‌ 
৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৯৪, ই–মেল:‌ csg-unit@tsrdarashaw.com, ওয়েবসাইট:‌ 
www.‌tsrdarashaw.com।
	‌ দ্য টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
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সংবাদ সংস্থা
ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ মে

অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়। তাও স্বস্তিতে ছিলেন না পেপ গুয়ারদিওলা। বিপক্ষের নাম 
যেহেতু প্যারিস সাঁ জাঁ, তাই অনেক কিছুই হতে পারে। আশঙ্কা কাজ করছিল 
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ক�োচের মনে। কিন্তু মঙ্গল–রাতে ইতিহাদে অঘটন ঘটেনি, তৈরি 
হল ইতিহাস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই প্রথম ফাইনালে ম্যান সিটি। 

প্যারিসে সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে নেইমারদের ২–১ ব্যবধানে হারিয়েছিল 
গুয়ারদিওলার দল। আর ঘরের মাঠে দ্বিতীয় পর্বে ম্যান সিটি জিতল ২–০। সব 
মিলিয়ে জয় ৪–১। প্যারিসে ম্যান সিটির জয়সূচক গ�োলটি করেছিলেন যিনি, সেই 
আলজেরিয়ান উইঙ্গার রিয়াদ মাহরেজই দ্বিতীয় পর্বে জয়ের নায়ক। দুই অর্ধ 
মিলিয়ে দুটি গ�োলই তাঁর। 

মাত্র ১১ মিনিটেই পিএসজির গ�োলমুখ খুলে ফেলে ম্যান সিটি। গ�োলকিপার 
এডারসনের থেকে বল পান ডিফেন্ডার জিনচেঙ্কো। তাঁর বাড়ান�ো লং বলে গ�োল 
করে যান মাহরেজ। ম্যাচের পর তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘‌প্র‌্যাকটিসে অনেকবার এভাবে 
গ�োল করার চেষ্টা করেছি। আজ ঠিকঠাক হয়ে গেল।’‌ খেলার শুরুতেই গ�োল 
হজম করে হত�োদ্যম হয়ে পড়ে পিএসজি। ম্যাচের আগেই অবশ্য তারা ধাক্কা 
খেয়েছিল। অনেকটাই চ�োট সারিয়ে ওঠা তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপেকে 
দলের সঙ্গে এনেছিলেন পিএসজি ক�োচ। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও এমবাপেকে নামাতে 
পারেননি তিনি, পুর�োপুরি ম্যাচ ফিট না থাকায়। ম্যান সিটির দ্বিতীয় গ�োল অনবদ্য 
প্রতি–আক্রমণে। ৬৩ মিনিটে বাঁদিক থেকে দ্রুত বল দেওয়া–নেওয়া করে উঠে 
আসেন ফিল ফ�োডেন এবং কেভিন ডি ব্রুইন। বল যায় ব্যাক প�োস্টের কাছে দাঁড়ান�ো 
মাহরেজের কাছে, গ�োল করতে ভুল করেননি তিনি। ৬৯ মিনিটে ফার্নান্ডিনহ�োর 
সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন পিএসজি তারকা ডি মারিয়া। বাকি সময়ে 
আর মাথা তুলতে পারেননি নেইমাররা।

২০০৯, ২০১১–য় বার্সিল�োনাকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিয়েছিলেন গুয়ারদিওলা। 
এবার ম্যান সিটিকে ফাইনালে তুলে তাঁর মন্তব্য, ‘‌চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে 
ওঠা খুবই কঠিন কাজ। তবু আমরা পেরেছি। আমি গর্বিত। প্রতিটা দিন ছেলেরা 
ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে।’‌ আর পিএসজি ক�োচ মরিসিও প�োচেত্তিন�োর কথায়, 
‘‌অত্যন্ত দুঃখের এবং হতাশাজনক ফল। ভাল খেললেও আমরা সেই উচ্চতায় 
প�ৌঁছতে পারিনি।’‌  ‌

আজকালের প্রতিবেদন

পরিস্থিতি যেদিকে এগ�োচ্ছে তাতে আগামী 
বছর নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ব্রাইট 
এন�োবাখারেকে লাল–‌হলদু জার্সিতে 
দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কমছে। ব্রাইট 
প্রায় প্রতিদিনই এসসি ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের 
কাছে আগামী বছরের জন্য চুক্তিপত্র 
চাইছেন। কিন্তু লাল–‌হলদুের সমস্যা 
না মেটায় ব্রাইটকে নিশ্চয়তা দিতে 
পারছেন না ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা‌। এই 
পরিস্থিতিতে বধুবার ব্রাইটের ইনস্টাগ্রাম 
স্টোরিতে জল্পনা শুরু হয়। সেখানে ব্রাইট 
লেখেন ‘‌নিউ জার্নি’‌। যদিও এখনও পর্যন্ত 
এসসি ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের কাছে 
ব্রাইট যে দল ছাড়ছেনই, সেরকম চূড়ান্ত 
ক�োনও খবর নেই। তবে তাদঁের আশঙ্কা, 
দ্রুত সমস্যা না মিটলে ব্রাইট হাতছাড়া 
হওয়া সময়ের অপেক্ষা।

অন্যদিকে আগামী দু–‌একদিনের মধ্যে 
ইস্টবেঙ্গলের পাঠান�ো চিঠির উত্তর দিতে 
পারে ইনভেস্টার শ্রীসিমেন্ট। মার্চের শেষ 
সপ্তাহে তারঁা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে যে চিঠি 
পাঠিয়েছিলেন, সেই একই সরুে উত্তর 
দিতে পারেন তারঁা। অর্থাৎ এই চিঠিতে 
দু’‌পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ক�োন 
ক�োন শর্তে  ইস্টবেঙ্গলের নির্দিষ্টভাবে 
সমস্যা রয়েছে তা আবার‌ জানতে চাওয়া 
হবে। নিজেদের অবস্থান থেকে তারঁা যে 
সরছেন না, তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন 
ইনভেস্টাররা। এখন দেখার লাল–‌হলদুের 
এই সমস্যা শেষ পর্যন্ত কীভাবে মেটে।‌

আজকালের প্রতিবেদন

এএফসি–‌র কাছে এএফসি কাপের 
সূচি বদলের আবেদন করেছিল এটিকে 
ম�োহনবাগান। কিন্তু এব্যাপারে এএফসি 
কর্তৃ পক্ষর তরফে ক�োনও ইতিবাচক সাড়া 
মেলেনি এখনও পর্যন্ত। তার একটা বড় 
কারণ হল ১১ মে মালদ্বীপ ঈগলসের 
বিরুদ্ধে প্লে অফ ম্যাচ খেলতে বেঙ্গালুরু 
এফসি ৭ মে মালদ্বীপ যাচ্ছে।

অন্যদিকে, ১৪ মে এএফসি কাপের মলূ 
পর্ব শুরুর দিন ঠিক থাকায়, বাংলাদেশের 
বসুন্ধরা কিংস ১০ মে মালদ্বীপ রওনা হচ্ছে 
ঢাকা থেকে। স্বাভাবিকভাবেই বেঙ্গালুরু 
আর বসুন্ধরা যদি মালদ্বীপ যেতে পারে, 
তাহলে এটিকে ম�োহনবাগানকেও নির্দিষ্ট 
সময়ে এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে 
যেতে হবে। ১৪ মে প্লে অফের বিজয়ী 
দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ রয়েছে বাগান 
ব্রিগেডের। ১০ মে মালদ্বীপ যাওয়ার কথা 
সবুজ–‌মেরুনের। সূচি বদল না হলে, 
ক�োনওভাবেই অংশগ্রহণ না করা নিয়ে 
যুক্তি দিতে পারত না বাগান, বেঙ্গালুরু ও 
বসুন্ধরা মালদ্বীপ প�ৌঁছে গেলে। অংশ না 
নিলে বাগান ব্রিগেডকে বড়রকম শাস্তির 
মখুে পড়তে হবে এএফসি–‌র নিয়মে। 
জরিমানা ও নির্বাসন, দুট�োই হতে পারে। 
সেটা মাথায় রেখেই ১০ মে মালদ্বীপ যাচ্ছে 
বাগান। ফুটবলারদের ৭ মে ক�োভিড 
পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ডাকা হয়েছে। 
ক�োচ হাবাস ও বিদেশি ফুটবলারদের 
মালদ্বীপ আনার ব্যবস্থা হচ্ছে।

‌আজকালের প্রতিবেদন

ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় ফুটবলাররা 
কর�োনা ম�োকাবিলায় নানা ভাবে মানুষের পাশে 
দাঁড়িয়েছেন। তাঁদেরই একজন সিকিমের ফুটবলার নির্মল 
ছেত্রি। একদা ম�োহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলা নির্মল 
গতবছরই কর�োনার সময় সিকিমের মেল্লিতে ও তার 
আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের সঙ্কটে সহয�োগিতার হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় ফুটবলার ও ক্রীড়াপ্রেমীদের 
সঙ্গে। স্যানিটাইজেশন ছাড়াও ল�োকজনকে খাবার 
প�ৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তুলে নেন। এবার তাঁর নিজের 
হাতে গড়া দল মেল্লি এফসি–‌র ফুটবলার ও সদস্যদের 
নিয়ে আয়�োজন করলেন রক্তদান শিবিরের। কর�োনার 
জন্য ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে। ব্লাড 
ব্যাঙ্ক কর্তৃ পক্ষর কাছ থেকে সেটা জানতে পেরে নির্মল 
তড়িঘড়ি রক্তদান শিবিরের আয়�োজন করেন মেল্লিতে। 
সহয�োগিতা করেন ব্লাড আর্মি অফ সিকিম আর 
অ্যাস�োসিয়েশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ড�োনার্স, সিকিমের 
সদস্যরা। নির্মল জানালেন, ‘ক�োভিড বিধি মেনে 
রক্তদান শিবির আয়�োজন করা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। 
সংক্রমণের আশঙ্কা থাকায় বেশি সংখ্যায় রক্তদাতাকে 
আমন্ত্রণ জানান�ো হয়নি। তবু চেনাজানাদের মধ্যে ৫৮ 
জন রক্ত দেন। সেটা নামচিতে ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠান�ো 
হয়েছে। পরশু থেকে এখানেও আংশিক লকডাউন। 
ইচ্ছে আছে, তার মধ্যেও সতর্কতা অবলম্বন করে 
আরও রক্তদান শিবিরের আয়�োজন করা। বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে মানুষকে নিত্য প্রয়�োজনীয় সামগ্রী প�ৌঁছে দেওয়া। 
স্যানিটাইজেশনের পাশাপাশি জীবনদায়ী ওষুধ প�ৌঁছে 
দিতেও চেষ্টা করব।’‌ নির্মল আরও জানালেন, পরিস্থিতি 
একটু স্বাভাবিক হলে মানুষের মানসিক চাপ কমাতে 
মেল্লিতে সিকিমের সাত–‌আটটা নামী দল নিয়ে একটা 
ফুটবল টুর্নামেন্ট করার ভাবনা রয়েছে। ‌

জ�োড়া গ�োলে 
নায়ক মাহরেজ

‌ব্রাইটকে 
নিয়ে চিন্তা 

বাড়ছে

১০ মে  
মালদ্বীপ 

যাচ্ছে বাগান

এবার মেল্লিতে 
রক্তদান শিবির 
নির্মলের

বিপরীত চিত্র। উচ্ছ্বাস–হতাশা। ম্যান সিটির মাহরেজ এবং  
পিএসজির নেইমারের। ছবি: এএফপি

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

বৃষ্টিভেজা দুপুর। সঙ্গে ঝ�োড়ো হাওয়া। কলকাতা ময়দানের 
রাস্তায় ইতিউতি পড়ে গাছের ছ�োট ডাল। মাঠে মাঠে ঘাসের 
নীচে কাদা জমেছে। 

শেষ কয়েকদিন দুপুরের দাবদাহ প্রায় নেই বললেই 
চলে। হাইক�োর্ট তাঁবুর উল্টো দিকের ছ�োট মাঠের এক ক�োণে 
জমে উঠেছে তাসের আড্ডা। সেখানেই পাওয়া গেল সামরুল 
হাসানকে। দীর্ঘদিন ধরে ময়দানের মেসারার্স ক্লাবে মালির 
কাজ করছেন তিনি। সামরুল বলছিলেন, ‘‌১৯৯০ সালে 
বিহার থেকে এসে এখানে কাজ শুরু করেছিলাম। তারপর 
থেকে, এরকম ফাঁকা ময়দান এতদিন ধরে কখনও দেখতে 
হয়নি। মাঠগুল�ো নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করছি ঠিকই, কিন্তু 
খেলা কবে ফিরবে? ধু ধু ময়দানে শুধু আমরা কয়েকজন।’‌ 

দীর্ঘশ্বাস। একাকিত্ব। দুশ্চিন্তা। একবছরের বেশি সময় 
ধরে অতিমারীর দান। ময়দানের মালিদের। মাঝে পরিস্থিতি 

বদলের সামান্য ইঙ্গিত মিলছিল। কিন্তু কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউ 
আছড়ে পড়ার পর থেকে সে ছবি ধূসর ঠেকছে। ব্যস্ত, শব্দটাই 
যেন জীবন থেকে ছুটি নিতে বসেছে ওঁদের।‌ 

এই অবস্থায় কেমন আছেন, জানতে চাওয়া অর্থহীন। 
তবু কথার শুরুতে অভ্যেস বসত জানতে চাওয়া। উত্তরে 
যা জানা গেল, তা মন খারাপের রসদ বাড়ায়।

মেসারার্সের পাশেই গ্রিয়ার আর হাইক�োর্ট তাবুঁ। আপাতত 
দুট�ো ক্লাবে একসঙ্গে দেখভাল করছেন লক্ষীন্দর মাহাত�ো। 
হাইক�োর্টে ক্লাবের এই মালি জানালেন, ‘‌ক�োনও ক�োনও 
দিন ক্লাবে কেউ আসেন, বাকি সময়টুকু একাই থাকছি।’‌ জর্জ 
টেলিগ্রাফের দীর্ঘ তিন দশকের মালি অমরেন্দ্র মাঝি বলছিলেন, 
‘‌কলকাতা লিগের ম্যাচ থাকলে সারাক্ষণ ফুটবল দলের সঙ্গে 
থাকি। অন্য সময় ক্রিকেট দলের পিচ তৈরি থেকে বাকি 
সবটাই সামলাতে হয়। প্রায় দু’‌মরশুম হয়ে গেল, সব বন্ধ।’‌

নিশ্চিন্তের খবর একটাই। ময়দানের ছ�োট-বড় ক্লাবগুল�োতে 
খ�োঁজ করে জানা গেল, এখনও পর্যন্ত ক�োনও মালি কর�োনা 

আক্রান্ত হননি। কিন্তু কর�োনা আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক গ্রাস 
করছে সবাইকে। ফাঁকা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে দাঁড়িয়ে লাল–
‌হলুদের দীর্ঘদিনের মালি সুরজ ঢল বলছিলেন, ‘‌ক্লাব সবরকম 
ভাবে আমাদের পাশে আছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন 
ফুটবলারদের ছাড়া থাকব? প্রার্থনা করি খুব দ্রুত ময়দানে 
ফুটবল ফিরে আসুক।’‌ ম�োহনবাগান ক্লাব অবশ্য অতটা ফাঁকা 
নয়। জ�োরকদমে চলছে ম�োহনবাগান তাঁবু সংস্কারের কাজ। 
সবুজ–‌মেরুনের দীর্ঘদিনের মালি বিজয় নায়েককে পাওয়া 
গেল ম�োহনবাগান মাঠে। এক মনে রেলিংয়ের পাশে বড় 
হওয়া ঘাস কাটছিলেন। কাজ করতে করতেই বিজয় বললেন, 
‘‌আমাদের ত�ো সবকিছুই ফুটবলারদের নিয়ে। মাঠে অনুশীলন 
থাকলে কাজের কত চাপ থাকে। আর এখন কাজই নেই!‌ 
মন খারাপ লাগে। জানি না আর কতদিন এভাবে চলবে।’‌‌‌‌ 

হতাশা দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে অজানা আশঙ্কাও। যা 
সহজে ময়দান থেকে মিলিয়ে যাওয়ার নয়। হারিয়ে যাওয়ারও 
নয়। অন্তত অতিমারী পরিস্থিতিতে খুব শিগগিরি ত�ো নয়–ই। ‌

‌আতঙ্ক, একাকিত্বই সঙ্গী মালিদের
ম�োহনবাগান মাঠ পরিচর্যায় ব্যস্ত ক্লাবের দীর্ঘদিনের মালি বিজয় নায়েক। ছবি: প্রতিবেদক

ফাইনালে ম্যান সিটি

পরিশিষ্ট–IV, ‌রুল ৮(‌১)‌,‌‌ দখল বিজ্ঞপ্তি (‌স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, ‌স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–‌এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, 
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট 
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ‌ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট 
(‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–‌এর রুল ৩ –‌এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌১২)‌ 
ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে  দেনদার  মেসার্স জগন্নাথ নাথ (‌অংশীদারগণ:‌ 
শ্রীজগন্নাথ নাথ পিতা ৺‌মহাদেব চন্দ্র নাথ, শ্রী অদ্বৈত নাথ পিতা জগন্নাথ নাথ, শ্রীমতী 
ভারতী নাথ স্বামী–‌জগন্নাথ নাথ, শ্রী ল�োকনাথ নাথ পিতা জগন্নাথ নাথ)‌;‌ ল�োন অ্যাকা নং 
৩০০৪২৫১৭৮৮৯ (‌ক্যাশ–‌ক্রেডিট)‌ এবং ৩৯৬০৭৪৯০১৫৭ (‌এফ আই টি এল)‌, ১৬ 
বাঁশহাট্টা লেন, প�োঃ খাগড়া থানা–‌বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ পিন–‌৭৪২১০৩–‌এর প্রতি‌ 
১৫.১‌০.‌২০২০ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ 
থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ ২২,৪৫,৭৫৭.‌০০ 
(‌বাইশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশ�ো সাতান্ন টাকা মাত্র)‌, ১৫.১‌০.‌২০২০ অনুযায়ী  
আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। ঋণগ্রহীতা সিকিউরিটাইজেশন 
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সম�োন্ট অফ সিকিউরিটি 
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ ধারা ১৩ (‌৩এ)‌ অধীনে তাদের ১৫.‌১০.‌২০২০ তারিখের চিঠিতে 
আবেদন জানিয়েছিলেন যার উত্তর শাখা ২১.‌১২.‌২০২০ তারিখে প্রেরণ করেছেন। 
উক্ত দেনদার/‌জামিনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা 
বিশেষ করে ওই দেনদার/‌জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, 
নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–‌‌এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌৪)‌ ধারাধীনে 
তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৪ মে, ২০২১ তারিখে নীচে  বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার/‌জামিনদার ‌এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে 
লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ‌ক�োনও 
লেনদেন করা হলে তা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাঃ ২২,৪৫,৭৫৭.‌০০ (‌বাইশ লক্ষ 
পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশ�ো সাতান্ন টাকা মাত্র)‌ ১৫.‌১০.‌২০২০ অনুযায়ী এবং ১৫.‌১০.‌২০২১ 
থেকে সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া খাগড়া 
শাখা–‌এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।‌‌‌‌

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির মালিক:‌ শ্রী জগন্নাথ নাথ জেলা–‌মুর্শিদাবাদ থানা–‌বহরমপুর, ম�ৌজা–‌খাগড়া 
জে এল নং ৯৭ ডিড নং আই–‌৭২৪ সাল ১৯৫০ খতিয়ান নং–‌এল আর–‌১০৭৮৫, প্লট 
নং–‌এল আর–‌৩৫৭, ধরন–‌ভিত্তি, পরিমাপ–‌০.‌০৩ একর খতিয়ান নং–‌এল আর ৪৫৩৩, 
প্লট নং–‌এল আর–‌৭৮০ ধরন–‌দ�োকান, পরিমাপ–‌০.‌০১ একর সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:‌ উত্তরে:‌ 
রাস্তা দক্ষিণে:‌ শম্ভুনাথ মিশ্রের প্লট, পূর্বে:‌ সমীর সাহার প্লট, পশ্চিমে–‌বন্দনা নাথের প্লট।
তারিখ:‌ ০৬.‌০৫.‌২০২১  	 অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:‌ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ  	স্টে ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ‌‌‌‌

‌খাগড়া শাখা (‌০২০২০)‌, ৩০৪, ৩০৫, নেতাজি র�োড, খাগড়া, 
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন–‌৭৪২১০৩ 

ফ�োন:‌ ০৩৪৮২–‌‌২৫০২৯৪/‌২৫০৯৯৮ মেল:‌ sbi.02020@sbi.co.in

‌ বিজ্ঞপ্তি
সংক্রান্ত সকলকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে তিনটি নথিভুক্ত বিক্রয় ডিড সকলেরই 
তারিখ ১৩/‌০৮/‌১৯৯১ যা অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বেহালা, জেলা–‌দক্ষিণ ২৪ 
পরগনাতে নথিভুক্ত যার বুক নং আই বিং নং ৩২৮০, ৩২৮৩, ৩৭৪৫ সকলই সাল 
১৯৯১ সম্পর্কিত জমি কমবেশি ৩১/‌৭ শতক–সহ তদুপরি নির্মাণ যার দাগ নং ১৫৩১, 
অন্তর্গত খতিয়ান নং ৩০৫ ম�ৌজা–‌পূর্ব বড়িশা, জে এল নং ২৩ কলকাতা প�ৌরসভা (‌এম 
এস ইউনিট)‌ বর্তমানে কলকাতা প�ৌরসভা অধীনে থানা–‌ঠাকুরপুকুর, জেলা–‌দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা যার মিউটেশন পরবর্তী প�ৌরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৪, বিদ্যাসাগর সরণি, কে এম 
সি ওয়ার্ড নং ১২৪, কলকাতা–‌৭০০০০৮ যা আমার মক্কেল জয়শ্রী টাই আপ প্রাইভেট 
লিমিটেড–‌এর অনুকূলে। ওই সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস ১৯এ জওহরলাল নেহরু র�োড, 
দ্বিতীয় তল, থানা–‌শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–‌৭০০০০৮। ওই ডিড সমূহ আমার মক্কেল 
জয়শ্রী টাই আপ প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং বহু খ�োঁজাখুঁজির 
পরও তা না পাওয়ার কারণে নিউ মার্কেট থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে 
যার জি ডি নং ১১৫৯ তারিখ ১২/‌০১/‌২০২১। যদি ক�োনও ব্যক্তি ১৩/‌০৮/‌১৯৯১ তারিখে 
নথিভুক্ত বিক্রয় ডিড সমূহ পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের 
মধ্যে তা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রত্যর্পণ করবেন এবং/‌বা ১৩/‌০৮/‌১৯৯১ তারিখে নথিভুক্ত 
বিক্রয় ডিড সমূহ যদি কারও অধিকারে থাকে, সেক্ষেত্রে তার দাবি স্বীকার করা হবে 
না। ক�োনও ব্যক্তি/‌সংস্থার যদি উপর�োক্ত নথিভুক্ত ১৩/‌০৮/‌১৯৯১ তারিখের বিক্রয় ডিড 
সম্পর্কে ক�োনও দাবি, অধিকার, টাইটেল থাকে, তা হলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার 
১৫ দিনের মধ্যে প্রয়�োজনীয় নথি/‌দস্তাবেজ/‌সাক্ষ্য– সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে তা দাবি 
করবেন অন্যথায় আমার মক্কেল ভবিষ্যতে ক�োনও দাবি স্বীকার করবেন না। ওই সময়ের 
মধ্যে যদি ক�োনও দাবি বা অধিকার গৃহীত না হয়, সেক্ষেত্রে ওই সম্পত্তির ওপর অন্য 
কারও ক�োনও অধিকার/‌দাবি নেই বলে মনে করা হবে এবং ১৩/‌০৮/‌১৯৯১ তারিখের মূল 
বিক্রয় ডিড স্থানে সার্টিফায়েড বিক্রয় ডিডকে মূল ডিড বলে মনে করা হবে। 

অরুণ কুমার সুহাসারিয়া 
৯৮৩১০–‌১১৮৭১‌
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